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িপতা আমীরুল মুিমনীন হযরত আলী ইবেন আিব তািলেবর েখলাফতকােল

হযরত উসমান িনহত হওয়ার পর আপামর মুসিলম জনসাধারণ অবেশেষ এ িসদ্ধান্েত উপনীত হেয়িছল েয,হযরত আলী ইবেন আিব
তািলব (আ.) ব্যতীত আর েকান ব্যক্িত মুসিলম উম্মাহর েনতৃত্ব দােন সক্ষম নয় এবং তােদরেক সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার

িদেক পিরচািলত করেত পাের না।

িকন্তু িনতান্ত পিরতােপর িবষয় হচ্েছ তারা খুব িবলম্েব এিট বুঝেত েপেরিছল। আর তখন বক্রতা,কুঅভ্যাস,সুেযাগ-
সুিবধা  েভাগ  ও  ধন-সম্পদ  পুঞ্জীভূত  করার  িলপ্সা  সমােজর  রন্ধ্ের  রন্ধ্ের  প্রেবশ  এবং  সমােজর  ওপর  কুপ্রভাব
িবস্তার কেরিছল। শাহাদাত বরেণর আকাঙ্ক্ষা,সত্েযর পেথ আত্েমাৎসর্গ,পার্িথব িবষেয়র প্রিত ভ্রুক্েষপ না করা-
এ  সব  সুকুমার  গুেণর  স্থেল  অর্থিলপ্সা,সুেযাগ-সুিবধা  েভাগ  ও  স্বার্থান্েবষণ,প্রবৃত্িতর  কামনা-
বাসনা,রাজৈনিতক দলাদিল ও েনতৃত্েবর আকাঙ্ক্ষা ইত্যািদ তখনকার মুসিলম সমােজ স্থান েগেড় িনেয়িছল। ইমাম আলী
(আ.)  ইসলাম  ধর্েম  তাঁর  সমুজ্জ্বল  অবদান  থাকা  সত্ত্েবও  আপ্রাণ  েচষ্টা  চািলেয়ও  মুসিলম  সমােজর  িবচ্যুিত
প্রিতেরাধ  কের  তােদরেক  সত্য  ও  ন্যােয়র  পেথ  আনেত  সক্ষম  হনিন।  ইমাম  আলী  (আ.)  েযেহতু  ইসলাম  ধর্েমর
ন্যায়পরায়ণতার িদেক আহ্বানকারী িবধানগুেলা সমােজ প্রেয়াগ কেরিছেলন েসেহতু তাঁর িবরুদ্েধ তীব্র িবেরািধতা
শুরু হেয় যায়। তাঁর িবরুদ্েধ প্রিত িদন নব নব চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করা হেত থােক। পিরস্িথিতর এতটা মারাত্মক
অবনিত  হয়  েয,এর  ফেল  মুসিলম  িবশ্েব  প্রিতজ্ঞা  ভঙ্গকারী  (নািকসীন),খােরজী  (মািরকীন)  এবং  জােলম  (কািসতীন)-এ
িতন শ্েরণীর উদ্ভব হয়। উেটর যুদ্ধ (জঙ্েগ জামাল),িসফ্িফেনর যুদ্ধ ও  নাহরাওয়ােন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও সংঘিটত
হয়। অবেশেষ ইমাম আলীও কুফার মসিজেদ ১৯ রমযােনর প্রভােত আবদুর রহমান ইবেন মুলিজম মুরাদী নামক এক খােরজীর
হােত  মারাত্মকভােব  আঘাতপ্রাপ্ত  হেয়  ২১  রমযান  (৪৯  িহ.)  শাহাদাত  বরণ  কেরন।  এভােব  িতিন  িবচ্যুিত  ও

পথভ্রষ্টতার  িবরুদ্েধ  সংগ্রােমর  পেথ  তাঁর  জীবন  উৎসর্গ  করেলন।

হযরত আলী (আ.)-এর হােত জনগেণর বাইআত

ইহ্িতজাজ’ নামক গ্রন্েথ আল্লামা তাবারসী বর্ণনা কেরেছন,যখন জনগণ ইমাম আলীর হােত বাইআত করল তখন িতিন ইমাম‘
”হাসানেক বেলিছেলন,“দাঁিড়েয় জনগেণর উদ্েদশ্েয ভাষণ দাও যােত কুরাইশগণ আমার পের েতামােক ভুেল না যায়।

ইমাম হাসান (আ.) িমম্বের দাঁিড়েয় মহান আল্লাহর প্রশংসা করার পর বেলিছেলন,“েহ েলাকসকল! আমার নানা
রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-েক বলেত শুেনিছ : আিম জ্ঞােনর নগরী এবং আলী তার দরজা। তাই েকবল দরজা ব্যতীত িক নগরীেত

”?প্রেবশ করা সম্ভব



হযরত আলী (আ.) তখন ইমাম হাসানেক বুেক জিড়েয় ধরেলন। এরপর িতিন ইমাম হুসাইেনর িদেক তািকেয় বলেলন,“বৎস! তুিমও
উেঠ দাঁিড়েয় বক্তৃতা কর যােত কের কুরাইশরা আমার পের েতামােক ভুেল না যায়। আর েতামােক অবশ্যই মেন রাখেত হেব

”েয,েতামার বক্তব্যও েযন েতামার ভাইেয়র বক্তব্েযর অনুগামী হয়।

এ কথা শুেন ইমাম হুসাইন (আ.) িমম্বের দণ্ডায়মান হেয় মহান আল্লাহর প্রশংসা এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর পিবত্র
,বংশধরেদর ওপর দরুদ প্েররণ করার পর বলেলন

معاش الناس سمعت رسول الله (ص) و هو یقول: إنّ علیّا هو مدینة هدی، فمن دخلها نجی و من تخلّف عنها
هلك

েহ েলাকসকল! আিম মহানবী (সা.)-েক বলেত শুেনিছ : িনশ্চয়ই আলীই িহদােয়েতর নগরী;েয েকউ তােত প্রেবশ করেব তারাই“
”সফলকাম হেব। আর যারা এ েথেক দূের থাকেব (অর্থাৎ েহদােয়েতর নগরীেত প্রেবশ করেব না) তারা ধ্বংস হেব।

,তখন হযরত আলী (আ.) উেঠ দাঁিড়েয় ইমাম হুসাইনেক বুেক জিড়েয় ধরেলন। এরপর িতিন জনগেণর উদ্েদশ্েয বলেলন

معاش الناّس اشهدوا أنهّا فرخا رسول الله و ودیعه الّتی استودعهما و أنا أستودعکموا هما، معاش الناّس و
رسول الله سائلکم عنها

 

েহ েলাকসকল! েতামরা সাক্ষী েথেকা েয,এরা দু’জন রাসূলুল্লাহর সন্তান এবং তাঁর আমানত যা িতিন েতামােদর কােছ“
েরেখ েগেছন। আর আিমও তােদর দু’জনেক েতামােদর কােছ আমানতস্বরূপ রাখিছ। েহ েলাকসকল! মহানবী েতামােদর সবাইেক

”এেদর দু’জেনর ব্যাপাের িজজ্ঞাসা করেবন।

প্রিতজ্ঞা ভঙ্গকারী,জােলম ও খােরজীেদর িবরুদ্েধ যুদ্েধ অংশগ্রহণ

ইমাম  হুসাইন  (আ.)  হযরত  আলী  (আ.)-এর  অন্যান্য  সন্তােনর  মেতা  প্রিতজ্ঞা  ভঙ্গকারী,জােলম  এবং  খােরজীেদর
িবরুদ্েধ  সকল  যুদ্েধ  িপতা  হযরত  আলী  (আ.)-এর  সােথ  সক্িরয়ভােব  অংশগ্রহণ  কেরেছন।  িসফ্িফেনর  যুদ্েধ
যাত্রাকােল  কুফাবাসীেদর  উদ্েদেশ  িতিন  মহান  আল্লাহর  প্রশংসা  ও  গুণকীর্তন  করার  পর  েয  ভাষণ  িদেয়িছেলন  তা
িনম্েন  প্রদত্ত  হেলা  :  “েহ  কুফাবাসী!  েতামরা  সম্মািনত  বন্ধু  এবং  েতামরা  হচ্ছ  অভ্যন্তরীণ  েপাশাক-েতামরা
বিহরাবরণ নও। েয আগুন েতামােদর মােঝ প্রজ্বিলত হেয়েছ তা িনভােনা এবং অসমতলেক সমতল করার জন্য েচষ্টা চালাও।
েতামরা  েজেন  রাখ  েয,যুদ্েধর  অপকািরতা  ও  ক্ষিতসাধন  সত্িযই  (মানুষেক  প্রগিতর  পথ  েথেক)  িবরত  রােখ  ও  বাধা
প্রদান কের। আর এর স্বাদও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। েয ব্যক্িত যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত করেব এবং যুদ্ধ বাধার আেগই যিদ
যুদ্েধর ক্ষেতর ব্যথা চািরিদেক ছিড়েয় না যায় তাহেল এ ধরেনর ব্যক্িতই আসেল েযাদ্ধা,তেব েয ব্যক্িত (এ ধরেনর)
সুেযাগ আসার আেগই এবং িনজ কর্মতৎপরতা িবচক্ষণতার সােথ আঞ্জাম েদয়ার আেগই তাড়াহুড়া কের যুদ্ধ বািধেয় েদয়
তাহেল  এ  ধরেনর  ব্যক্িত  িনজ  জনগেণর  জন্য  েকান  কল্যাণ  সাধন  করেত  পাের  না,বরং  িনেজেক  ধ্বংস  কের।  আমরা  এক
অদ্িবতীয় মহান আল্লাহর কােছ প্রার্থনা করিছ েযন িতিন তাঁর িদেক প্রত্যাবর্তন করার জন্য েতামােদরেক তাঁর

শক্িত ও ক্ষমতা িদেয় সাহায্য কেরন।১



নাহরাওয়ান ও িসফ্িফেনর যুদ্েধ

িসফ্িফেনর যুদ্েধও ইমাম হুসাইন (আ.)  িপতার পক্েষ ইসলােমর শত্রুেদর িবরুদ্েধ যুদ্ধ কেরিছেলন। যিদও কিতপয়
েরওয়ােয়ত অনুসাের মহানবী (সা.)-এর বংশধারা িবনষ্ট না হয় েসজন্য আলী (আ.) ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (আ.)-েক

: যুদ্েধ েযেত েদনিন। নাহজুল বালাগায় এ ব্যাপাের একিট হাদীস রেয়েছ

املکوا عنیّ هذا الغلام فإنیّ أنفس بهذن یعنی الحسن و الحسن لئلاّ ینقطع بهما نسل رسول الله

এ যুবকেক (হাসানেক) যুদ্েধ গমন করা েথেক বাধা দাও। কারণ আিম এ দু’যুবেকর (হাসান ও হুসাইন) মৃত্যুর ব্যাপাের“
েবিশ ভয় পাচ্িছ যােত মহান আল্লাহর রাসূেলর বংশধারা িনশ্িচহ্ন হেয় না যায়।”২

আেরা কিতপয় বর্ণনা রেয়েছ েয,যুদ্েধ হযরত আলী (আ.) তাঁর অপর এক সন্তান মুহাম্মদ ইবেন হানািফয়ােক ইমাম হাসান ও
ইমাম হুসাইেনর প্রিতরক্ষার জন্য ঢালস্বরূপ িনযুক্ত কেরিছেলন। তাই এ ব্যাপাের যখন তাঁেক (ইবেন হানািফয়া)
িজজ্েঞস করা হেতা েয,আপনার িপতা হযরত আলী েকন আপনােক মৃত্যুর মুেখ েঠেল িদেতন,অথচ িতিন ইমাম হাসান ও ইমাম
হুসাইনেক যুদ্েধ (প্রত্যক্ষ সমের) েযাগদান করার অনুমিত িদেতন না? এ প্রশ্েনর জবােব িতিন বলেতন,“সত্িযই এ
দু’ভ্রাতা তাঁর নয়নমিন এবং আিম তাঁর ডান হাত। তাই িতিন তাঁর ডান হাতেক তাঁর েচাখদ্বেয়র ঢালস্বরূপ ব্যবহার

”করেতন।

মুহাম্মদ  ইবেন  হানািফয়ার  এ  উত্তর  তাঁর  িপতা  হযরত  আলী  (আ.)  এবং  তাঁর  দু’ভ্রাতার  প্রিত  তাঁর  পূর্ণ  ভক্িত-
শ্রদ্ধারই পিরচায়ক।

আব্বাস ইবেন বাক্কার িনজ সূত্ের ইবেন আব্বােসর িনকট েথেক বর্ণনা কেরেছন েয,িসফ্িফেনর যুদ্েধ হযরত আলী (আ.)
তাঁর  সন্তান  মুহাম্মদ  ইবেন  হানািফয়ােক  েডেক  িনর্েদশ  িদেলন:  “যাও,শত্রু  বািহনীর  ডান  বাহুর  ওপর  আক্রমণ
চালাও।” মুহাম্মদ তাঁর সঙ্গী-সাথীেদর িনেয় শত্রুর েসনাবািহনীর ডান বাহুেক আক্রমণ কের ছত্রভঙ্গ কের েদন;আর
যখন আহত অবস্থায় মুহাম্মদ ইবেন হানািফয়া হযরত আলীর কােছ প্রত্যাবর্তন কের িপপাসা িপপাসা বলেত লাগেলন,তখন
হযরত  আলী  তাঁর  িদেক  েগেলন  এবং  তাঁেক  এক  চুমুক  পািন  পান  করােলন  এবং  িকছু  পিরমাণ  পািন  তাঁর  বর্ম  ও  েদেহ
ঢালেলন। ইবেন আব্বাস বেলন,“আিম েযন রক্েতর েফাটাগুেলা েদখেত পাচ্িছ যা তাঁর বর্ম েথেক েবর হচ্িছল। এরপর আলী
(আ.) তাঁেক এক ঘণ্টা িবশ্রাম করার সুেযাগ িদেলন। অতঃপর তাঁেক িতিন বলেলন,“শত্রু বািহনীর বাম অংেশর ওপর

”আক্রমণ  কর।

মুহাম্মদ ইবেন হানািফয়া সঙ্গী-সাথীেদর িনেয় প্রথম বােবর মেতা শত্রু বািহনীর বাম বাহু বা অংেশর ওপর আক্রমণ
কের  তােদরেক  ছত্রভঙ্গ  কের  িদেলন।  েযেহতু  িতিন  আহত  িছেলন  তাই  িতিন  িপতার  কােছ  িফের  এেস  পািন  পািন  বলেত

লাগেলন।

হযরত আলী উেঠ দাঁিড়েয় একই আচরণ করেলন (অর্থাৎ িতিন তাঁেক একটু পািন পান করােলন এবং অল্প পািন তাঁর বর্েমর
”মধ্েয ঢালেলন)। এরপর িতিন তাঁেক বলেলন,“শত্রু বািহনীর মাঝ বরাবর আক্রমণ চালাও।

মুহাম্মদ ইবেন হানািফয়া শত্রু বািহনীর মাঝ বরাবর আক্রমণ চালােলন। েযেহতু িতিন অেনক আঘাতপ্রাপ্ত হেয়িছেলন



তাই িতিন িপতার কােছ িফের এেস কাঁদেত লাগেলন। হযরত আলী দাঁিড়েয় তাঁর েচােখর অশ্রু মুেছ িদেলন এবং চুেমা
িদেয় বলেলন,“েতামার জন্য েতামার িপতা েকারবান েহাক। েহ বৎস্য,েখাদার শপথ! তুিম আমােক আনন্িদত কেরছ। তুিম

?কাঁদছ েকন? এিট িক আনন্েদর কান্না নািক অস্িথরতা ও যুদ্ধভীিতজিনত কান্না

মুহাম্মদ ইবেন হানািফয়া বলেলন,“েকন আিম কাঁদেবা না। আপিন আমােক িতন িতনবার মৃত্যুর মুেখ পািঠেয়িছেলন এবং
মহান আল্লাহও আমােক িনরাপদ েরেখেছন। যখনই আিম যুদ্েধর ময়দান েথেক িশিবের িফের এেসিছ তখন আমােক িবশ্রােমর
সুেযাগ না িদেয়ই পুনরায় যুদ্েধর ময়দােন পািঠেয়েছন। িকন্তু আমার এ দু’ভাই হাসান ও হুসাইনেক যুদ্েধ যাওয়ার

”?িনর্েদশ িদচ্েছন না

ইমাম আলী মুহাম্মদ ইবেন হানািফয়ার মাথায় চুম্বন কের বলেলন,“েহ বৎস্য! তুিম আমার সন্তান। আর এরা দু’জন
”?রাসূলুল্লাহর  সন্তান।  তােদর  িক  আিম  েহফাযত  করব  না

”মুহাম্মদ তখন বলেলন,“হ্যাঁ,আব্বা। আল্লাহ আমােক আপনার এবং এ দু’জেনর উদ্েদশ্য েকারবান করুন।

িসফ্িফেনর যুদ্েধর পর সািলসীর ঘটনা,নাহরাওয়ােনর যুদ্ধসহ সকল ঘটনা ও পিরস্িথিতেত ইমাম হুসাইন (আ.) সর্বত্র
িপতা হযরত আলীর সােথই িছেলন। আর এ িবষয়িট কিতপয় হাদীস ও েরওয়ােয়ত েথেক প্রমািণত। আর িতিন িনকট েথেক তাঁর
িপতা ইমাম আলী (আ.)-এর প্রিত জনগেণর িবশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁর আদর্েশর ওপর দৃঢ়পদ না থাকার িবষয়িটও প্রত্যক্ষ
কেরেছন।  িবচক্ষণতা  ও  অনুধাবন  করার  প্রিত  শক্িত  তাঁর  মধ্েয  অেলৗিলক  মাত্রায়  িবরাজ  থাকার  কারেণ  এ  িবরাট

মুিসবেতর িতক্ততা সহ্য করার পর্যাপ্ত ক্ষমতা িতিন অর্জন কেরিছেলন।

এ সব িতক্ত ও িবপজ্জনক ঘটনা ইসলােমর ইিতহােসর সবেচেয় বড় িবপর্যয় অর্থাৎ হযরত আলী ইবেন আিব তািলব (আ.)-এর
তরবারী  দ্বারা  আঘাতপ্রাপ্ত  হেয়  শাহাদত  বরেণর  কারণ  হেয়িছল।  মহানবী  (সা.)-এর  পের  আলী  (আ.)  িছেলন  মানবতার
সর্েবাত্তম  আদর্শ।  সবেচেয়  িনকৃষ্ট  ব্যক্িত  আবদুর  রহমান  ইবেন  মুলিজম  মুরাদীর  হােত  িতিন  শহীদ  হেয়িছেলন।
তদানীন্তন  পিরেবশ-পিরস্িথিত  এবং  ঘটনা  প্রবাহ  িবশ্েলষণ  করেল  প্রতীয়মান  হেয়  যায়  েয,খােরজী  ও  উমাইয়্যােদর
একিট েযৗথ ষড়যন্ত্েরর িশকার হেয়িছেলন মহানবীর পের মানব জািতর ইিতহােসর সর্েবাত্তম ব্যক্িত হযরত আলী (আ.)
মহান  আল্লাহর  ইবাদত-বন্েদগীরত  অবস্থায়  ১৯  রমযােনর  প্রভােত  (ফজেরর  সময়)।  পািপষ্ঠ  নরাধম  ইবেন  মুলিজম
কাবার প্রভুর শপথ!“ فزت ربّ الکعبـة,মুরাদীর তরবারীর আঘােত যখন তার পিবত্র ললাট েফেট যায় তখন িতিন বেলিছেলন

আিম সফল হেয়িছ।

হযরত আলী (আ.) েযমন মহানবীর জ্েযষ্ঠ েদৗিহত্র এবং তাঁর িনজ সন্তােনর প্রিত িবেশষ মেনােযাগ িদেয়িছেলন এবং
তাঁর  িশক্ষা  ও  প্রিতপালেনর  ক্েষত্ের  েচষ্টার  েকান  ত্রুিট  কেরনিন,এ  ক্েষত্ের  প্রাপ্ত  েকান  সুেযাগই  িতিন
েহলায়  হারান  িন  এবং  মৃত্যুবরেণর  পূর্েব  তাঁর  ভিবষ্যৎ  জীবেনর  জন্য  সৃজনশীল  কর্মসূচী  ও  িদকিনর্েদশনাবলী
সম্বিলত অিসয়ত প্রদান কেরেছন িঠক তদ্রূপ িতিন ইমাম হুসাইন (আ.)-এর প্রিতও একই মেনােযাগ ও দৃষ্িট িদেয়িছেলন
এবং িবিভন্ন সময় ও সুেযােগর লক্ষ্েয িতিন তাঁেকও সৃজনশীল উপেদশ এবং উপকারী িদকিনর্েদশনা দান কেরেছন। িনেচ

: আমরা িকছু সম্মািনত পাঠকবর্েগর সামেন এগুেলা েথেক উপস্থাপন করিছ

নাহজুল বালাগাহ্ েথেক : ইবেন মুলিজম (মহান আল্লাহর অিভশাপ তার ওপর) যখন হযরত আমীরুল মুিমনীন ইমাম আলী ইবেন



আিব  তািলবেক  তরবাির  িদেয়  আঘাত  কেরিছল  তখন  িতিন  ইমাম  হাসান  ও  ইমাম  হুসাইন  (আ.)-এর  প্রিত  অিসয়ত  কেরিছেলন।
িতিন বেলিছেলন,“আিম েতামােদর দু’জনেক মহান আল্লাহর তাকওয়া-পরেহজগারী অবলম্বন করেত,দুিনয়া অন্েবষণ না করেত
এমনিক দুিনয়াও যিদ েতামােদর অন্েবষণ কের তবুও এবং দুিনয়াবী েকান িজিনস যা েতামােদর হাত েথেক চেল েগেছ ও
েতামােদর  েথেক  দূের  সের  েগেছ  তা  িনেয়  আক্েষপ  না  করেত  উপেদশ  িদচ্িছ।  েতামরা  ন্যায্য  কথা  বলেব,আেখরােতর
পুরস্কার পাওয়ার জন্য কাজ করেব। জািলেমর শত্রু এবং মজলুেমর সাহায্যকারী হেব। েতামােদর দু’জনেক আমার সকল
সন্তান-সন্তিত  আমার  পিরবার-পিরজন  এবং  যার  কােছ  আমার  এ  অিসয়তনামা  েপৗঁছেব  তােদর  সবাইেক  মহান  আল্লাহর
ক্েষত্ের  তাকওয়া-পরেহজগারী  অবলম্বন,েতামােদর  িনেজেদর  কাজ-কর্েম  শৃঙ্খলা  িবধান  এবং  িনেজেদর  মধ্েয
সম্পর্েকান্নয়ন করার জন্য অিসয়ত করিছ। কারণ আিম েতামােদর নানা মহানবী (সা.)-েক বলেত শুেনিছ : মানুেষর মধ্েয
সম্পর্েকান্নয়ন  ও  তােদর  ঝগড়া-িববােদর  শান্িতপূর্ণ  সমাধান  সকল  নামায  ও  েরাযা  অেপক্ষা  উত্তম।  ইয়াতীম-
অনাথেদর  ব্যাপাের  েতামরা  মহান  আল্লাহেক  স্মরণ  কর  এবং  সতর্ক  েথক।  তাই  ইয়াতীমেদরেক  একিদন  অন্তর  খাদ্য
খাওয়ায় অভ্যস্ত কর না (অর্থাৎ এক েবলা বা একিদন আহার দান কের অন্য েবলা বা অন্য িদন ক্ষুধার্ত ও অনাহাের েরখ
না) এবং েতামােদর পােশ (ক্ষুধার্ত ও অিভভাবকহীন থাকার কারেণ) তারা েযন ধ্বংস না হেয় যায়। িনজ প্রিতেবশীেদর
ব্যাপাের েতামরা মহান আল্লাহেক স্মরণ কর। তােদর ব্যাপােরও েতামােদর নবী (সা.)-এর অিসয়ত রেয়েছ। িতিন সর্বদা
প্রিতেবশীেদর  ব্যাপাের  এতটা  অনুেরাধ  কেরেছন  েয,আমরা  ধারণা  কেরিছলাম  েয,িতিন  তােদরেকও  মৃেতর
উত্তরািধকারীেদর  অন্তর্ভুক্ত  করেবন।  পিবত্র  েকারআেনর  ব্যাপাের  েতামরা  মহান  আল্লাহেক  স্মরণ  কর।  েকারআন
অনুযায়ী  আমল  করার  ক্েষত্ের  অন্েযরা  েযন  েতামােদর  েচেয়  অগ্রগামী  না  হয়।  নামােযর  ব্যাপাের  েতামরা  মহান
আল্লাহেক স্মরণ কর। কারণ তা েতামােদর ধর্েমর স্তম্ভ। েতামােদর প্রভুর ঘেরর (কাবা) ব্যাপাের েতামরা মহান
আল্লাহেক স্মরণ কর। েতামরা যতিদন জীিবত আছ ততিদন পিবত্র কাবােক িবরাণ েরখ না। যিদ তা ত্যাগ করা হয় (িবরাণ
রাখা হয়) তবুও েতামােদরেক েছেড় েদয়া হেব না (এবং পিবত্র কাবা বর্জন করার কারেণ েতামরা মহান আল্লাহর পক্ষ
েথেক  শাস্িতপ্রাপ্ত  হেব)।  মহান  আল্লাহর  পেথ  িনেজেদর  ধন-সম্পদ,জীবন  ও  ভাষার  দ্বারা  িজহাদ  করার  ব্যাপাের
মহান  আল্লাহেক  স্মরণ  কর।  আত্মীয়তার  বন্ধন  ও  সম্পর্ক  রক্ষা  করা  এবং  পারস্পিরক  দান  ও  ব্যয়  করা  েতামােদর
অবশ্য কর্তব্য। েতামােদরেক পারস্পিরক সম্পর্কচ্েছদ ও এেক অপেরর প্রিত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা েথেক িবরত থাকেত

হেব।

েতামরা সৎ কােজর আেদশ দান ও মন্দ কােজর িনেষধ করা েথেক িবরত েথক না। তাহেল েতামােদর ওপর েতামােদর মধ্য েথেক
িনকৃষ্ট  ব্যক্িতরা  কর্তৃত্বশীল  হেয়  যােব।  এ  অবস্থায়  যখন  েতামরা  মহান  আল্লাহর  কােছ  প্রার্থনা  করেব

”েতামােদর  প্রার্থনা  কবুল  হেব  না।

এরপর িতিন বলেলন,“েহ আবদুল মুত্তািলেবর বংশধর! ‘আমীরুল মুিমনীনেক হত্যা করা হেয়েছ’-এ কথার ধুেয়া তুেল
মুসলমানেদর  রক্ত  ঝড়ােত  িলপ্ত  না  েদিখ।  েজেন  রাখ  েয,আমার  হত্যাকারী  ব্যতীত  আর  অন্য  েকান  ব্যক্িতেক  েযন
হত্যা করা না হয়। েতামরা লক্ষ্য েরখ েয,যিদ আিম এর এই আঘােত মৃত্যুবরণ কির তাহেল েকবল একিট আঘােতর বদেল একিট
আঘাত কের এেক হত্যা কর। তার লাশ িবকৃত কর না। কারণ আিম রাসূলুল্লাহেক বলেত শুেনিছ :  েতামরা লাশ িবকৃত কর

(না,এমনিক তা যিদ ক্েষপা বা পাগল দংশনকারী কুকুেররও লাশ হয়।”৩ (চলেব

তথ্যসূত্র



১. ইবেন আিবল হাদীদ প্রণীত শারহু নাহিজল বালাগাহ্,১ম খণ্ড,পৃ. ২৮৪।

২. শারহু নাহিজল বালাগাহ্,১ম খণ্ড,পৃ. ১১৮।

৩. নাহজুল বালাগাহ্,িচিঠপত্র অধ্যায়,িচিঠ নং ৪৭।

 


